শারদ সংবাদ। 


শপে সপে 


জ্রীগন্তাগবতোক্ত 
অর্থাৎ 
দ্বশ অবতাঁরের লীলা বর্ণন। 
শ্রীরুঞ্চদাস কর্তক বিরচিত। 
কলিকাতা । 
চিৎপুর-রোড ১১৫ নং ভবন হইতে 
শ্রীরসিকলাল চন্দ্র কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


সপ 


১১৭ নং বৃন্দাবন বসাকেলর লেন কবিতা-কৌমুদী যঙ্ে, 


শ্রীকঞ্কমোহন কু দ্বারা মু্রিত। 


সন ১৩০৭ সাল। 





সুচীপত্র ! 














সপ 
ৃ পৃষ্ঠা। 1 প্রকরণ পৃষ্ঠা 
ইইককের বর্ণন দশ অব- 1 বরাহ অবতার উপাখ্যান ১১ 
তার বর্ণন ১ নৃমিংহ অবতার - 
দ্বারিকায় নারদের আগমন ২ উপাখ্যান এঁ 
“অথ শ্রীরুষ্ণ উক্তি এ | বামন অবতার উপাখ্যান ১৪ 
নারদের উক্তি ৩ 1 অথ ভূগ্তরাম অবতার 
অথ ইন্দ্রের উক্তি ঞঁ উপাখ্যান, ১৭_ 
অথ ব্রদ্ধার উক্তি এ ণ শ্রীরাম অবতার 
শীর্ণ উক্তি ৪ ূ উপাখ্যান ১৯ 
অথ খষি উক্তি এ ! বলরাম অবত'র 
কঙলিযুগের মাহাত্ম্য এ উপাখ্যান - ২৪ 
কলির জীবের নিস্তার ৫) রুদ্ধ অবতার উপাধ্যান ২৫ 
শ্রীরুঞ্ণ উবাচ &ঁ ; অথ কল্কে অবতার ই 
. খষি উবাচ এ উপাখ্যান ২ 
খষি উবাচ ৬ 1 অথখষি উক্তি ২৭ 
 স্্ীকৃষ্ণ উবাচ এ | অথ কঝ উক্তি এঁ 
-দেব ঝষি কর্তৃক কলিযুগের | আয়ান রামু দৈবকী 
প্রশংসা! ৭ যশোদার তপন্তা! এ 
'মারদ উবাচ এ ৃ লীলা উপাখ্যান. ৩০ 
সৃষ্টি প্রকরণ এ ! দশ অবতারের স্তব ৩৬ 
.ক্ষচ্ছপ অবতার / নারদের বিদ্বায় ৩৭ 


উপাখ্যান ১০) স্থাহীপত্র সমাপ্ত 
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শ্রীরসিকলাল চন্দ্র কর্তৃক 
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সপ 
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সন ১৩০৭ সাল। 





সুচীপত্র ! 
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রর 


শী), ৮:৯১ ০ 
সি 7.০: পুস্তকের বর্ণন। 


সদ 


গয়ার। শুনহ সকল লোক হৈয়া একযন। কৃষ্টের 
সহিত চলে ত্র্মার নন্বন॥ দশ অবতার কথ! অপূর্ব 
আখ্যান। যে রূপে যে কন্দ কৈল প্রভুভগবান॥ আপন 
শ্রীপুখে বিস্তারিত কৈল হরি। কিাধ্য আযার তাহ! 
বণিবারে পারি ॥ বৃন্দাবনে রুষ্ণলীলা আছয়ে বর্ণনা । বে 
কথ শুনিলে ঘুচে যমের যন্ত্রণা ॥ চতুর্দশ শাস্ত্র আর 


_ মষ্টাদশ পুরাণ। কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ ইথে আছছ্ে প্রযাখ ॥ 


সৃষ্টির সৃঙ্দন আর পালন প্রলয় । ব্রহ্ম বিষণ, হর শক্তি 
জন্মের নির্ণয় ॥। সকল আছয়ে ইখে সংক্ষেপ বচন। এ 
সহ শুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥ প্লোক ছন্দে ব্যান 
কহিলেন মুনি সুতে। পরাশর কহেন তাহ! লোক 
বুঝাইতে॥ নারদ সংবার্দে আছে তিন শত সক্িলোক। 
কুষ্তাস রচিলেন বুঝাইতে লোক ॥ 
অথ দশ অবতার বণন। | 
পয়ার। নযো২ নমে! গুরু আদি সনাতন। ক্ষীরোদ- 
সাগরে বউপত্রতে শয়ন ॥ নমো! নমঃ অত্যযুগে যন 
অবতার যে বূপেতে কৈন চারি বেদের উদ্ধার ॥ নযে! 
নমঃ করপুটে কচ্ছপ যুরতি । পৃষ্ঠোপরে যে রূপে ঘরিলা 
বমুমতী ॥ নমো নথে। ব্রাহকূপ দশনে বিদারি। হেলা 


. সজিলা সৃষ্টি পৃথিবী উদ্ধারি ॥ নমস্তে নৃষিংহ দেব বিরাউ 


তি লারসহবার। 


আকার। হিরণ্যকশিপুভেহ করিল বিদার॥ ন্মন্তে বামন 
'ুত্তিষ্মতি বিচক্ষণ। যেকূপে করিলা প্রভু বলিরে বঞ্চন - 
নমো ভূগুরাম যমদগ্রির কুমার। নক্ষদ্র করিলা ক্ষিতি 
তিন সাতবার ॥ নমো নমো রাষচক্দ্র পতিত্ত পাবন। 
চারি অংশে জন্ম দশরধের নন্দন ॥ নমো নযো হলধর 
রোহিণী কুমার। অনন্ত শকতি প্রভু আধেয় আধার ॥ 
_ন্মস্তে ত্রিভন্গ ভঙ্গি কৃষ্ণনাম সার। মাধু্য প্রেমের হেতু 
ব্রজ্গে অবতার ॥ নষে! নমো বুদ্ধ অবতার নীলাচলে। 
পুনঃ জন্ম নাহি হয় বারেক হেরিলে॥। নমো নমো কন্কি 
রূপ ভবিষ্যৎ পুরাণে। জন্মু লবে বিষ্ত,যশা দ্বিজের ভবনে 
শ্রীগুর গোবিন্দ পাদ্পদ্ম করি আশ। দশ অবতার 
বন্দিলেন কৃষ্জদাস | 
অথ দ্বারিকায় নারদের আগমন । 

পয়ার। অতঃপর বলি শুন যত ভক্তজন। কায়মন- 
চিত্তে সবে করহ শ্রবণ ॥ এক দিন দ্বারকায় হরি হরি 
প্রিয়া। বত্ব সিংহাসনে দৌহে আছেন বসিয়া ॥ 
কৌতুকে আছেন কৃষ্ণ রুক্সিনী সহিত । হেনকালে 
তথায় নারদ উপস্থিত।। বাখহস্তে কমগ্ডলু বীণা দক্ষি- 
ণেতে। মুখে কষ্গুণ মুনি গাইতে গাইতে ॥ জয় জয় 
"কেশব মাধব বনমালী। জয় জয় নন্দ সুত অরে মুরলী ॥ 
জয় জয় হৃধীকেশ মদনখোহন। পতিতেরে কৃপা কর 
শ্রীনন্দনন্দন। নিষন্ত্রিত বীণা তাল যিশাইয়! গান। 
ক্ষণে নৃত্য করে ক্ষণে প্রেমে হতজ্ঞান | হেন যতে হর- 
ধিত নাচে তপোধন। আপনি দিলেন কৃষ্ত বসিতে 
আসন। 

অধ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি। 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন চক্রপাণি। কিহেতু 


নায়গংবাধ? ৭ আজ 


হিরন নানি বি 
আইলে তুমি কহ মহামুনি ॥ অদ্য দিন ্ুপ্রভাত হইল 
আমার। দ্বারকায় পদ্রধুলি পড়িল তোমার কোন 
কোন স্থানে তুমি আজি গিয়াছিলে । কোথা যাবে মহা- 
মুনি কোথা হৈতে আইলে ॥ 
| নারদের উক্তি। 

নারদ কহেন তবে দেব গদাধর। আজি আমি গিয়া- 
ছিলাম ব্রহ্মার গোচর ॥ পিতামহ সহ ছিলাম কথোপ- 
কথনে। হেনকালে আইল ইন্দ্র আদি দেবগণে॥ বাস" 
বেরে সিংহাসন দিলেন সভায়! জিজ্ঞাসিল কি কারণে 
আইলা হেথায় ॥ 

ইন্দ্র উক্তি। | 

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন। মম উচাটন: 
নাহি দেখি নারায়ণ ॥ যহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার 
কুরুক্ষেত্রে যে সকল হইল সংহার॥ কৌরবৰ পাগুব 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। নর নারায়ণ রূপে নাশিল। আপনি 
পৃথিবীর ভার সব হৈল নিবারণ। তবে কেন না আইলা 
দেব নারায়ণ॥ ইহার রৃত্বাস্ত মোরে কহ প্রজাপতি। 
কৃষ্ণ বিনে শুন্য সব গোলক বসতি ॥ 

ব্রদ্মার উক্তি। 

ব্রহ্ম! বলে সেকথা কিকহিব তোমারে । অনস্ত 
কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে॥ পৃথিবীর ভার হরি 
করিল! সংহার। অষ্টগ্তণ ভার হৈল তার পরিবার ॥ কত 
অক্ষৌহিণী হবে যাদব সম্তান। অগণন হইল বংশ নাহি 
পরিঘাণ॥ অধিক হইল ভার তার নিজ বশ। কোন 
বূপে সেসকল করিবেন ধংস॥ তবে সে আসিবেন 
প্রভু আপন. গোলকে। এ জব বিশে আমি কহিল 
তোথাকে ॥ ত্রক্মার বনে এত শুনি পুরন্দর।. আপনার 


চি 


নিজ স্থানে গেলেন সত্বর॥ মুনি বলে শুনি যাহা ব্রহ্মার 
বদনে। সেই দব দেখিলাম তোমার সদনে॥ কেবল 
ছান্পান্ন কোটি যাদব সম্তান। অগণন হইল বংশ নাহি 
শরিষাণ॥ এ অকল মায়। ত্যজি যাইবে কেমনে। শ্বরূপ 
লহ প্রভু শুনিব শ্রবণে॥ অতি দীন কৃষ্তদ্রাদ কহে 
পর্দতলে। মন যেন রহে রাঙ্কা চরণ কমলে ॥ ও 

ূ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি। 

... শ্রীরুষ্ণ কহেন মুনি না হও ভাব্তি। এই হেতু সদ! 
'আমি আছি যে চিস্তত।॥॥ কোনরূপে নিজ বংশ করিয়া 
বিনাশ। অচিরে যাইব আমি গোলক নিবাস.॥ কলি 
আগমন হৈল না পারি রহিতে। নিজ বংশ ধংস করি 
যাইব ত্বরিতে ॥ 





| খষি উক্তি। 

নারদ বলেন পুনঃ যুড়ি ছুই কর। কেমন প্রকার 
কলি কহ গদাধর।॥ কলি আগমনে প্রভূ তব ভয় ₹হল। 
স্উনিয়। আমার যনে বিস্ময় জম্মিল। জগতের নাথ তুমি 
জগতের পভি। তব ভয় হেল কলি কেমন যুরতি॥ 
“কেমন আকার কলি কি তার ব্যাভার। বিস্তারিয়া কহ 
শুনি দৈবকীকুমার || 

কলিযুগের যাহাতযু ৷ 

ক্বষ্ত কহে শুনহ নারদ তপোধন। বড়ই বিষম কলি শু- 
নহকারণ॥ যখন হইবে কলিযুগ অধিকার। নিজং ধন 
ছাড়া হইবে সবার ॥ শিষ্য হইয়া না পালিবে গুরুর বচন 
পিতা মাতা না পালিবে পুল্র কন্যাগণ ॥ যিখ্যা প্রবর্থনা 
বিনা অন্য না জানিবে॥ পিত'র সহিত পুল্র চাতুরী 
করিবে ধর্দ্েতে না হবে জ্ঞান পাপে দিবে মন। অল্প- 
জীবী হবে লোক অন্নই ভক্ষণ।| দানেতে পতিত হবে 
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| বরাহ্মণকুমার। হীনবীধর্য হয়ে হবে শৃত্রের আচার ॥ রাজ- 
সুয় অশ্বমেধ না হইবে পুণ। ভেদাভেদ না থাকিবে: 
“হবে এক বর্ণ ॥ মহ২ তীর্ঘযত অব লুপ্ত হবে। দেবগণ 
সঅকলেতে নিদ্রিভ হইবে ।॥ এই মত হইবেক কলির 
আচার । শুন মুনি কৃহিলাম অগ্রেতে তোমার ॥ 
, কলির জীবের নিস্তার। : 
নারদ কহেন পুনঃ ঘুড়ি ছুই পাণি। আর এক 
জিজ্ঞানি কহিবে চক্রপাণি।॥ এমত হইবে যদি কলির 
ব্যাভার! কেমনে কলির লোক পাইবে নিস্তার ধর্ম্ম-- 
হীন লোক মন্ত্রহীন দ্বি্গবরে। কোন আরাধনে তারা. 
পাইবে তোমারে।। বিস্তারিয়া সেই কথা কহু যছুরায়।, 
শ্রীমুখে শুনিতে মম অদা বাঞু। হয় ॥ 
শ্রীরুষ্ণ উবাচ। 
শ্রীকষ্জ কহেন শুন শুন তপোধন। ষেইবূপে পাবে: 
আমায়*কলির নরগণ॥ উক্তি করি দ্বিজেরে যে দ্বিবে 
নানা ধন। ক্ষুধার্ভ দেখিবে যারে করাবে ভোজন ॥. 
ষোড়শোপচারে মোরে পুজিবে আদরে। ধুপ দীপ গন্ধ. 
পুষ্প নানা উপহারে॥ এক চিত্তে মম পুজা করিবেক 
যেই। আমারে নিধ্যান মুনি পাইবেক তেই ॥ 
খষি উবাচ। 
এত শুনি নারদ কহেন যোড় করে। ধনবান হৈলে 
সেই পাইবে তোষারে।। ও রূপ পুজিবে যার নাহিক 
শাকতি। কহ মহাপ্রভু তায় কি হইবে গতি ॥। আপনারে 
নহে যেবা দ্বিজে কিবাদিবে। কোন আরাধনে সেই 
তোখারে পাইবে ॥ *কলিযুগে ধনবান হইবেক যেই। 
দ্বান পুজা! করিপ্রভু তরিবেক নেই ॥ ছুঃখিত জনার প্রভু 
, কোন গতি হবে। সদয়ে আমায় নাথ লে কথা কহিৰে 


টড? নারদসংবা? 


হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন মুনিবর । দান পুজা করিতে 
অক্ষম যেই নর॥ গলঙ্গাজলে বনপুষ্প আনিয়া হরিষে। 
ঈভকতি পূর্বকে পুজ। করিয়৷ বিশেষে ॥ দিনাস্তরে ভর্ভি- 
ভাবে লইবেক নাম। কলির মানব ইথে পাবে মোক্ষধাম 

খষিউবাচ। 
এত শুনি কহে মুনি যুড়ি ছুই হাত। আর এক 
জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ ॥ দৈবে যদি কোন জন জন্মে 
পঙ্গু হয়ে। জলপুষ্প আনির্দিবে কেখন করিয়ে ॥ চলিতে 
শকতি হীন হয় যে এমন। সে সব জনের গতি কহ 
'নারায়ণ॥ 
| শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ দৈবকীকুমার। শুন শুন নারদ 

আমি গতি কহি তার।। মনে২ মানসে পুজিবে অস্ত- 

রেতে। নেত্র মুর্দি আমারে যে দেখিবে ধ্যানেতে |! 
“ভক্তি করি মানসেতে পূজিবেক যেই । অবহেলে-যোক্ষ 

ফল লইবেক সেই।। ন। চাহিয়ে ধন না চাহিয়ে 
ফল ফুল। সত্য সত্য ভক্তি সত্য অকলের মূল ॥ 
_ভকতি পুর্বস্কে যেবা পুজে ছুর্বা দিয়া। অর্থদা থাকি যে 

তার অধীন হইয়া ॥ ইহার প্রমাণ কহি শুন মুনিবর। 
: এক দিন গিয়াছিলাম হস্তিনানগর।| বসু ধন দিয়া পূজা! 

'কৈল ছুর্য্যোধন। হয় হস্তী রথ রথী অমূল্য রতন || সে 
সকল দ্রব্য আমি চক্ষে না দেখিয়া । বিছুরের খুদ খাইন্থু 

অত্তষ্ট হইয়া ॥ আর কার কহি-শুন তবে দুষ্ট ভুষ্যোধন। 
- আমারে চাহিয়াছিল করিতে বন্ধন। ত্বাহারকি সাধ্য 
. আছে বান্ধিবারে পারে। স্বেহভাহবে যশোষতি বান্ধিল 
.আমারে॥ সকলের মূল ভক্তি জানহ নিশ্যয়। বিনা 

ভক্তি মুক্তি কদাচন নাহি হয় ॥ 


নারদ্সংবাঞ্ধ। মা 


খষি কর্তৃক কলিযুগের প্রশংসা । 
পয়ার। এত শুনি হরষিত কহে তপোধন। মানসে 
পুঁজিয়া পাবে ও রাঙ্গা! চরণ।। ধন্য কলিযুগ ধন্য কলির 
বৈভব। অনায়াসে পাবে তৰ চরণ দুলভ ॥ যোগিগণ 
যোগে ধারে ধ্যানে নাহি পায়। বিরিঞ্চি ব্ষভনাথ যে 
পদ ধেয়ায়।। যাগ বজ্ঞ ব্রত কিছু করিতে না হবে। 
মানসে পুজিয়া লোক তোযারে পাইবে ॥। অতএব ধন্য 
কলি চারি যুগ সার। অল্প পুণ্যে লোক সব পাইবে 
নিন্তার॥ নাহি হয় ধন ব্যয় শ্রম নাহি হয়। অনায়াসে 
মুখে যদি কুষ্ত নাম লয়।| অতএব কৃষ্ণ ভজ দিন গেল 
বয়ে। না জান শমন আছে শিয়রে বসিয়ে || শমন 
পাইলে জটে ধরে লইয়া যাবে। শ্রীরুঞ্চ বিহনে তবে 
কার দোহাই দিবে ॥ এ হেন জনষ পাইয়। হেলে হারা- 
ইলে। মায়! মদে মত্ত হইয়া তত্ত পাসরিলে ॥ এমন 
দুল্লভ জন্ম আর হবে নাই। ভজহ শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব 
গোষাঞ্ ॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্য করি আশ। 
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণ দাস ॥ 
নারদ উবাচ। 
পয়ার। নারদ কহেন পুনঃ যুড়ি ছুই হাত। আর 
এক জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ ॥ কোন অবতার হৈয়ে 
কি কন্ম করিলে। কোন হেতু কোন যুগে কি দেহ 
থরিলে॥ তব অবতার কথা কহ যদুরায়। শ্রীমুখে 
শুনিতে মম বড় ইচ্ছ। যায় ॥ 
সৃষ্ট প্রকরণ। 
পয়ার। হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন তপোধন। কহিব 
তোথারে আমি সে সব কথন ॥ প্রথমে শুনহ কহি সৃষ্টির 
উতৎ্পত্ভি। সার হৈল ব্রহ্ম বিষ্ণ, হর শক্তি ক্ষিতি ॥ যখন 
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ছিলাম আহি ক্ষীরোদ সাগরে। বটপত্রে শুয়ে থাকি 
জলের উপরে ॥ নিরাকার ময় সব স্থল নাহি ছিল। নৃজন 
করিব সৃষ্টি মান হইল ॥ নাভি হৈতে মালা তুলি ফেলি 
লাযতখন। যাহাতে হইল ক্ষিতি অ্ভুতদশ'ন ॥ দেখৃষ্ট 
হৃজন হেতু করিলাম যুক্তি। শক্তি বিনে দৃষ্টি করে কার 
হেন শক্তি॥ এত চিত্তি ফেলিলাম এক বিন্দু ঘাম। 
তাহাতে হইল পদ্যাশক্তি যার নাম।। তার গে হুইল 
তিন পুরুষ প্রধান । ত্রক্ষা বিষ্ত, মহেশ্বর এই তিন নাম ॥ 
ব্রহ্মারে কহিনু সৃষ্টি করহ নৃজন। বিষ্ণ,রে কহিনু তুমি 
শ্করহ পালন ॥ অংসার কারণে আমি মহেশে কহিলাম। 
তিন জনে তিন কন্ম আমি দিয়াছিলাম॥? আমারে 
চাহিয়! শক্তি বলিল! বচন। আমি কার ভাধ্য। হব বল 
নারায়ণ॥। আমি কহিলাম ওই দেখ তিন জনে। ভঙ্জহ 
তোখার ইচ্ছ। যারে লয় যনে ॥ এত শুনি শক্তি গেল। 
তিন জন পাশে । শক্তি দেখি তিনজন পলাইলা ত্রাসে ॥ 
তিন দ্রিকে বেঁকে পলাইলা তিনজন। এই হেতু পৃথি- 
ব্বীরহৈল তিন কোণ ॥ প্রথমে গেলেন শক্তি ব্রহ্মার 
গোচরে। ত্র্মারে কহিল তুমি ভজহ আমারে ॥ এতেক 
গুনিয়া বিধি হেট কৈলা মাথা । এমন কুৎসিত বাক্য 
কেন কহু মাতা ॥ লঙ্জিত হইয়া শক্তি গেলা বিষণ, 
পাশে। আমারে ভজহ বিষণ, প্রভুর আদেশে ॥ বিরস 
বদন বিষণ, এত কথা শুনি। কেমনে এমন কহ হইয়া 
জননী ॥ | ৃ 
তথ হৈতে গেল! দেবী মহেশ যথায়। ভজহ আমারে 
হর প্রভুর আজ্ঞায়॥ এত শুনি ভাবিতে লাগিলা পঞ্চা- 
অন। শ্ক্িরে চাহিয়ে তবে বলিল! বচন ॥ ০তামার 
উদ্দরে জম্ম হইল আমার। কেমনে তোমার সন্ধে করিব 


ব্যাভার ॥ বিশেষ প্রভুর আল্ঞ। লংঘিতে ন পারি। ছুই 
দ্রিক রবে কিনে বলহ বিচারি ॥ তবে তোমায় ভজি যদি 
করহ এমন। একশত বার দেহ করহ পতন ॥ এতেক 
শুনিয়। শক্তি প্রফুল হইয়া । শতবার দেহ ত্যাগ তখনি 
করিলা ॥ পুনর্থার আইলেন মহেশ গোচর। দেখিয়। 
গ্রহণ তারে কৈলা দিগন্বর॥ হেন মতে হৈল জন্ম এ 
পঞ্চ জনার। বিধি বিষ্ণ, হর শক্তি অর্থ ধরাধর ॥ সৃজন 
কাধ্যেতে বিধি সতত মগন। বিষ্ত, যে পালেন হর 
করেন নিধন॥ হেনমতে বত্য ত্রেত৷ দ্বাপর আর কলি। 
কতবার হইল পুনঃ গেল রনাতলি ॥ হেনমতে কত যুগ 
গ্তায়াতে গেল। বিধি বিব্র, দুই জনার আয়ু শেষ হৈল 
আমু শেষে দৌহাকার হইল পতন। বড় অপরূপ কথা 
শুন তপোধন ॥ পুনর্ধার অনাদি পুরুষ সনাতন । আর- 
বার দোহাকারে করিল! সৃজন ॥ বান্ুতে হইল বিষণ, 
নাভিপদে] বিধি। পদ্ুযোনি নাম তার হৈল সে অবধি 
তদস্তরে শুনহ নারদ তপোধন। অমুত অধিক এই কথা 
পুরাতন ॥ মৃত্যুকে করিয়। জয় দেব মৃত্যুঞ্জয়। জনম মরণ 
তার কখন না হয়।॥ শক্তির পতন হৈয়। জন্সিল যথায়। 
আপনি মহেশ বিভ। করেন তথায় ॥ আর কহি শুন মুনি 
বিধির কুমার। চারি যুগান্তরে প্রলয় হয় একবার ॥ যখন 
প্রলয় হয় সৃষ্টির নিধন। জলেতে ডূবিয়। ক্ষিতি থাকতে 
তখন ॥. স্থাবর জঙ্গম আর যত চরাচর। জল মধ্যে মণ্ 
হয় রত সুধাকর॥ আমার প্রভাবে রক্ষা সত্ধ দ্রব্য হয়। 
আমি ক্ষিতি আমি অগ্ধি আমি জলাশর॥ অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডে 
আমি আরি জে কারণ। জল মধ্যে বিহার জে আপনি 
আপনা মহাখাবি ভক্তগণে আপন শরীরে । স্থান দিয়? 

রাখি সবে প্রসাদ মন্দিরে॥ দন্ত জনন্দ আদি যত 
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'স্থাধিগণ। স্তুতি করে করপুটে সৃষ্টির কারণ নিজ কায়া 
প্রতি আমি করিয়ে লোকন। সত্ব রজ তযোগুণে 
(তাহাতে মৃজন॥ আমাতে বৈযুখ হয় আমি করি নাশ 
(বটপত্রশাযী হয়ে জল করি বাস। পুনর্বার করি জবে 
সৃষ্টির জন। জল হৈতে এই ক্ষিতি তুলি যে তখন॥ 
এ অব বৃত্তান্ত তোমায় কহিলাগ মুনি। এবে কহি শুন 
ত্য যুগের কাহিনী॥ শ্রীগুর গোবিন্ব পাদপল্প করি 
আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥ | 
 কৃঞ্ণ কহেন শুনযুনি মীন অবতার । যে রূপে করিলাম 
চারি বেদের উদ্ধার॥ জল হৈতে আমি উত্তারিলাম 
পৃর্থীরে। সৃজন করহ সৃষ্টি কহিলাম বিধিরে॥ পুনর্বার 
, প্রজাপতি করিল হৃজন। নাগনর কীট পক্ষী হইল তেমন 
করিতে লাগিল তারা বেদ উচ্চারণ। ব| শুনিলে তুষ্ট" 
দা হন নারায়ণ ॥ চারি মুখে চারি বেদ প্রকাশ পাইল। 
আম যু খক নাম অথর্ব থুইল ॥ সেই চারি বেদ দৈত্য- 
গণে হরে লয়ে। সমুদ্র ভিতরে তারা রহে লুকাইয়ে ॥ 
বেদ বিনে শুন্য হৈল অমর নগরী। আমার নিকটে 
আমি করিল গোহারি ॥ হইলাম বাহির আমি মীন অব- 
তার। বেদ উদ্ধারিলাম দৈত্য করিয়া অংহার॥ সংক্ষেপে 
রচনা! করি মীন অবতার। রচিলে বিস্তুর হয় মহিষ! 
অপার ॥ তদস্তরে কহি শুন মুনি মহামতি । যেহেতু 
হইলাম আমি কচ্ছপ মুর্তি ॥॥ দীন হীন কৃষ্ণদাস কহে 
পদ্ক্তলে। মন যেন রহে গুরুচরণ কমলে ॥ 

| কচ্ছপ অবতার উপাখ্যান। 
পৃথিবীরে স্থাপিলাম জলের উপরে । ভানিয়! উঠিল 

ক্ষিতি টলমল করে।॥ অতএব চারি গিরি সৃজন করিয়া। 
গিরির শৃঙ্বেতে ক্ষিতি রহে আছচ্ছাদিয়া ॥ পর্বত রহিবে 
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কিনে উপায় না দেখি। আজ্ঞ। দিলাম পর্থতেরে ধরহ 
বানুকি।। বাস্ুক্কি রহিৰে কিসেনা দেখিউপায়। আপনি. 
কচ্ছপ হয়ে পৃষ্ঠ দ্দিলাম তায়।॥ মম পুষ্ঠোপরে ফণী 
আশ্রয় করিল। বান্ুকি মন্তকে চারি পর্থত ধরিল ॥ পর্থ- 
তের সঙ্গ ক্ষিতি রহে স্থির হৈয়া। কুম্ম অবতার হই 
তাহার লাগিয়া হ্তদস্তরে শুনহ নারদ তপোধন। 
ব্রাহ মুরতি হই তাহারকারণ ॥ কুষ্ণদাস কহে ইহা করি 
মন স্থির । সময় কালেতে যেন পাই গঙ্গানীর ॥ 
বরাহ অবতার উপাখ্যান । 
যবে এই পৃধী ছিল জলেতে ডুবিয়! ৷ কেমনে তুলিৰ 
ক্ষিতি না পাই ভাবিয়া ॥ অতএব বরাহ আকার আমি 
হয়ে। পৃথিবী ব্দার করি জলে প্রবেশিয়ে ॥ দশনে 
- বিদ্ধিয়া ক্ষিতি তুলিলাম উপরে । এই হেতু ধরিন্থ ব্রা 
কলেবরে॥ আর কহি মহাষুনি শুন একচিত্তে। তদবধ্ি. 
জেব্ধূপ ছিলাম পাতালেতে ॥ হিরণ্যাক্ষ নামে এক 
ছিল দৈত্যপতি। মম অন্বেষণ সদা করয়ে ছুম্মতি | 
আমারসন্ধান পাইয়া দৈত্যের কুষার। পাতালে আতিয়া 
জেই চাহিল সমর।। সাত দিন যুদ্ধ করিলাম অনিবার। 
অবশেষে দন্তাঘাতে করিন্ু সংহার।॥ অতঃপর শুনহু 
নারদ তপোধন। যে হেতু হৃনিংহ রূপ শুন জে কারণ 
কৃষ্ণদাস রচে ইহ। পুরাণের সার। যত কিছু দেখ মিছা 
(অপার সংসার ।॥ 
নৃসিংহ অবন্তার উপাখ্যান। 
পয়ার। হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের ঈশ্বর । হির- 
গ্যাক্ষ দৈত্যে সে হুয় সহোদর ॥। প্রহ্লাদদ নামেতে 
ছিল তাহার নন্দন। অতি বড় ভক্ত সেই আমা 
প্রায়ণ।। পড়িবারে দিল তারে গুরু পাঠশালে। কিছুই 





না পড়ে শিশু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে! গুরু বলে এই পাঠ 
পড়হ। কুমার। শিশু বলে সব যিধ্যা হরিনাম আর।॥ 
গুরু বলে তুমি কিবা হইলে বাতুল। শিশু বলে হরি- 
-নাম সকলের যূল॥ গুরু বলে শিশু পাঠ পড় একবার । 
শিশু বলে কৃষ্ণনামে হইব উদ্ধার।॥ দেখিয়া শিশুর 
কন্ম ভয় পাইয়া মনে। ত্বরিতে জানাইল গিয়া ভূপতির 
স্থানে অবধান হও রাজা নিবেদন করি। এহলাদ 
না পড়ে পাঠ বলে হরি হরি॥। ভূপতি শুনিয়। তবে 
অতি ক্রোধে বলে। কে আছে ওক্ব'দে শীঘ্র আন 
সভাস্থলে॥ ছুত গিয়া শীপ্রতর প্রহ্নাদে আনিল। 
. অতিশয় ক্রোধে রাজা তারে জিজ্ঞানিল॥ কি পাঠ 
-গড়িলে বাপু কহ দেখি শুনি। শিশু বলে কৃষ্ণ বিনে 
অন্য নাহি জানি শুনিয়া পতি তবে ক্রোধে কম্প- 
বান। ছুতে আজ্ঞ। দিল বেটার বধহ পরাণ ॥| যম পুন 
হয়ে মম শত্রু নাম লয়। হস্তীর চরণ তলে ফেলহ 
উহায়॥ রাজ আজ্ঞ! প্রহ্লাদেরে হস্তীতলে দিল। 
: কষ্নাম লয়ে শপ্ত তাহে না মরিল ॥ শুন্য হৈতে পুন- 
ধার দিল ফেলাইয়। | বিষ খাওয়াইল তাহে যতন 
করিয়া ॥ অগ্নিকুণ্ডে গরহ্লাদেরে নিঃক্ষেপ করিল। 
তাহ ন। মরিল দেখি অমুদ্রে ফেলিল॥ শুনহ নারদ 
মুনি কহিন্থু তোযারে। জলস্থলে অগ্নিতে কি যয ভক্ত 
মরে ॥। সমুদ্র দেখিল শিশু ভকত আমার । পাদ্য অয 
দিয়া পুজা! করিল তাহার ॥ ক্গণেক বিলম্বে শিশু আসি 
উপনীত। দেখিয়। নৃপতি কোপে হইল বিস্মিত ॥ 
প্রহ্নাদে চাহিয়! রাজা বলয়ে বচন। জঅযুদ্রে ফেলিলাম 
তোর না! হলে! মরণ ॥ কেমনে বাচিলি তুই কহ ত্য 
. কথা । অগ্নি জলে বাঁচে হেন মন্ত্র পালি কোথা ॥ হস্তী- 
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তলে বাঁচিলি বাচিলি বিষপানে । সিদ্ধু মধ্যে ফেলিলাম 
আইলে কেমনে। শুনিয়া প্রহ্াদ বলে কর যোড় করি। 
আমারে সতত রক্ষা করেন শ্রীহরি ॥ শুন পিতা তন্ত্র 
মন্ত্র কিছুই না জানি। কেবল ভরসা তার চরণ দুখানি ॥ 
রাজা বলে যদি তোরে রক্ষা করে সেই । লন্ করে 
কহ যোরে কোথা বহে সেই ॥ কাহার নন্দন সে 
কোথায় তার ধাম। কেমন মুর্তি সেই কিবা তার 
নাম॥ কোথায় পাইলি তুই তার দরশন। কেমনে 
তাহার অঙ্গে হইল মিলন।॥ এত শুনি কহে শিশু 
শুনহ বচন। কহি যে আমার প্রভু যেমন গঠন ॥ ত্রিভ- 
হ্গভক্ষিম রূপ নবঘনশ্যাম। দ্বীন হীন তরাইতে ধরেন 
কষ্টনাম॥ পিতা মাতা নাহি তার নাহি বন্ধু ভাই। 
বসতি নির্ণয় নাহি থাকে অবঠাই॥ হৃদয় মন্দিরে তার 
পাইয়া! দরশন। ধ্যানেতে তাহার অন্কে হইল মিলন ॥ 
এত শুনি কহে রাজা মহা ক্রোধ করি। কহিলি যে 
অর্ন ঠাই থাকে তোর হরি॥ এই জে স্ফটিক তস্ত দেখ 
বিদ্যমান। ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান 
এত শুনি প্রহ্লা্দ কহেন আরবার। ইহার ভিতরে প্রভু 
আছেন আমার।॥ ক্রোধে রাজ স্তস্তোপরে যুষ্টিক 
মারিল। মুষ্টিকপ্রহারে ত্তস্ত বিদার হইল? শুন মুনি 
ুক্তবাক্য সত্য করিবারে। প্রবেশ করিলাম সেই স্তস্তের 
ভিতরে ॥ হইনু বিরাট মৃত্তি অতি ভয়ঙ্কর। সিংহের 
মস্তক হেল নর কলেবর॥ নরসিংহ রূপ হৈল এই সে 
কারণ। হিরণ্যকশিপু আমি করিনু নিধন॥ উরুর 
উপরে রাখি নখে কৈন্ত চির। 'দৈত্যের ।নডিতে বেশ 
করিলাম শরীর।| রাজ সিংহাসনে বাইন প্রহ্লাদেরে। 
_আশ্বান অভয় আমি দিলাম ভাহারে॥ শুনহ নারদ 
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তুমি পুরে ভারতী । দৈত্যের বিনাশ হেতু নৃসিংহ 
মুরতি ॥ আর শুন পূর্ব কথা কহি তপোধন। যেরূপ 
বলিরে আমি করিনু বঞ্চন॥ কৃষ্ণদাস কহে এই নুধার 
সুভাষ|। হরিপদে থাকে মতি এই মোর আশা।। 
বামন অবতার উপাখ্যান। 
প্রহ্লাদের পৌত্র নাম বলি নৃপবর। অতি বড় দাত্তা 
বিরোচনের কোঙর। ইন্দ্রের সহিত বলি সদা! ছন্দ, 
করে। বলির প্রতাপে ইন্দ্র স্থির হৈদ্ধে নারে। 
, অমর হয়ে বলি ব্রহ্মার বরেতে। মারিত্ে না পারে 
ইন্দ্র পলায় ভয়েতে ॥ একত্র হইয়! যত দেবতা সকলে । 
এক দিন গেল সৰে ক্গীরোদের কুলে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায় 
আর অশ্বিনীকুমার। আমাকে কহিল সবে করি পরিহার 
আমি কহিলাম সবে যাও নিজ স্থানে। উপায় করিয়া 
বলি রাখিব বন্ধনে । এত বলি দেবগণে বিদায় করিয়!। 
বামন হইঙ্া জন্ম লইলাম গিয়া ॥ কশ্যপ ওরসে জন্ম 
আদিতি উদরে। হইলাম খর্ব মৃত্তি দেখিতে ুন্দরে ॥ 
. এক দিন বলি রাজ। যজ্ঞ আরভ্তিল। স্নান নিতে দ্বিজ- 
গণে সকল চলিল॥ আমধিহ গেলাম তথা অবার 
পশ্চাতে । আমারে দেখিয়। ৰলি লাগিল কহিতে ॥ কহ 
খর্ববিপ্র তুমি কিবা চাহ দান। যাহা চাহ তাহ! দিব 
না করিব আন ॥ ঈষৎ হাসিয়া নৃপে কহিলাধ আমি। 
দ্রান আমায় দেহরাজা তিনপ্দ ভূমি ॥ শুনিয়! বিরস 
রাজ। কহে আরবার। তিন পদ ভূমি ছাড়ি চাহ কিছু 
আর।। বহুধন বন্গ্রাম যত মনে লয়। মাগহ অবশ্য 
দিব দ্বিজ মহাশয়।। আমি কহিলা'ম তাহে শুনহ রাজন 
_বছধন গ্রামে যোর নাহি!প্রয়োজন ॥ তপস্থীত্রাক্মণ আধি 
সা তপ করি। ধনে গ্রাষে কিবা কাষ নহি গ্ৃষ্থাচারি ॥ 


তিন পদ ভূমি মোর হইবে বিস্তর । তথা বগি তপস্যা! 
করিব নিরন্তর ॥ এত শুনি শুক্রে ডাকি কহে নৃপবর। 
মন্ত্র পড়ি জল হস্তে দেহ শীন্রতর ॥ পুরোহিত বলে দান 
" নাদেহ রাজন। বামন এ নহে কিন্ত্ব নহেত ব্রাহ্মণ ॥ 
আপনি আইল হরি তোমা ছলিবারে। দান দিলে বন্দি 
রায় হইবে অত্বরে॥ বলি বলে এই যদি প্রভুভগবান। 
ভুমি কোন ছার তারে দ্দিব নিজ প্রাণ॥ ইহার অধিক. 
বাক্য কি আছে আমার। ময ভুিদান হরি করিবে, 
স্বীকার॥ সফল জীবন মম ফল জীবন। আমারে 
ছলিতে আইলা প্রভু নারায়ণ॥ পরাণ যাউক কিব!. 
যাউক অর্বন্থ। সত্য অঙ্গীকারদান দিবত অন্বন্থ ॥ পুরো: 
হিত বাক্য রাজা না কৈল স্বীকার । নিঙ্ত হস্তে জল হেতু 
লইল ভূক্নার|| রাজ অমন্কল মনে মনে বিচারিয়। | ভূঙ্গা- 
রের দ্বাররুদ্ধ করিলেন গিয়া ॥ জল নাহি পড়ে হস্তে 
ভাবে হৃপবরে। কুশ দিতে কহিলাম ভূঙ্গারের দ্বারে ॥. 
আমার বচনে রাজ! কুশাঘাত কৈল। কুশাঘাতে সেই-' 
ক্ষণে নেত্র অন্ধ হেল॥ শুক্র পলাইল ছাড়ি ভূক্গারের 
দ্বার। জঞ্ল হাতে লয়ে রাজা কহে পুনব্ণর।॥ তিনপদ্দ 
ভূমি বিপ্রে দান কৈন্ু আমি। উতদগ করিলাম জল 
হস্তে লহ তুমি॥ হাতে হাতে দান আমি করিলাম - 
গ্রহণ। হইলাম বিরাট মৃত্তি কাপে ত্রিভূবন॥ এক পদ 
স্বগে' একুপদ মর্ত্যে দিয়া। ছুইপদে স্বগ মর্ত্য লইইলাম 
ব্যাপিয়!॥ আর পদ রাঁখিবারে নাহি দেখি স্থান। 
ভাকিয়া কহিলাম তবে বলি বিদ্যমান ॥ তিন পদ ভূমি 
দান করিবে আযায়ণ ঢুই পর্দ পাইলাম কহিলাষ 
তোমায় ॥ আর এক পদ ভূমি তুমি নাহি দিবে। অত্য : 
রষ্ট হইলে রাজ। নরকে যাইবে॥ এতেক শুনিয়ে রাজ 
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হইল ফাফর। ভাবিতে ভাবিতে গেলা রাণীর!গোচর 
রানীকে কছিল রাজা সব বিবরণ। আমাকে ছনসিতে 
“আইল দেব নারায়ণ।॥ তিন পদ ভুমি দান মাগিল' 
আমারে। উৎসগ' করিয়া আমি দিয়াছি তাহারে ॥ 
ছুই পদ স্বগ মর্ত্য লইল সকল। আর পদ রাখিবারে 
মাহি দেখি স্থল।। এই হেতু মাইলাম তোমার হেখায়। 
.বলহ যুকতি মম কি হবে উপায় ধন প্রাণ যায় যি 
সবংশেতে মরি । সেই ভাল ষ্ি দান পুণী করেন হরি।। 
এতেক শুনিয়া রাণী রাজার সহিত। যায় বাঘন দেব 
তথ। উপনীত ॥ প্রণাম করিয়া রাণী যোড় হাতে কয়। 
এক নিব্দেন করি শুন দয়াময় ছুই পদ দেখি হে 
ভুবনে ত্রিতরণ। ত্রিপদে ত্রিপদ ভূমি পাবে নারায়ণ ॥ 
সত্য দিব স্থান আমি জে পদ রাখিতে । আর এক পদ 
তবন। পাই দ্রেখিতে ॥ রাণীর বচন গুনি নাভিস্থল 
'হৈতে। আর এক পদ মোর হইল আচদ্দিতে 1 নিজ 
. চক্ষে সে পদ দেখয়ে রাজ! রাণী। ধজবজাঙ্ক,শ চি 
* দেখী' নুবদনী॥ রাজাকে কহেন রাণী কিবা দেখ আর। 
মন্তক পাতিয়া তুমি দেহ আপনা'র॥ আমাকে কহিল 
চাহি স্থান লহ তুমি। রাখহ চরণ নয়তে দেখি আমি ॥ 
সন্ত হইন্ু শুনি রাণীর বচন। রাজার মস্তকে আমি 
: দিলাম চরণ ॥ পুষ্প বৃষ্টি করে তবে কহে দেবগণ। আনা- 
. ক্লাসে বলি তুমি পাইলে চরণ॥ যে পদ যোগে 
যোগে না৷ পায় ভাবিয়া। প্রবময়ী গঙ্গা হেল যে প্র 
 ঘামিয়।॥ জে পদ মস্তকে তব দিলা ভগবান। ধন্য 
. ধন্য বলি তুমি ধন্য পুণ্যবান ॥ এতেক কহিয়। গেল যত 
, দেবগণ। পরে যাহ। করিলাম করহ শ্রবণ ॥ নাগপাশে 
, বান্ধি শেষে রাখি পাতালেতে। বূলিরে কহিলাষ ইন্দ্র 


হইবে কলিতে। এরূপে করিলাম আমি বলিরে বঞ্চন। 
হইলাম বলির লাগি বামন ত্রাহ্মণ॥ শুনহ নারদঘ- মুনি. 
কহি আরবার। যে হেতু হইন্ত ভূপ্তরাম ২ 

- কৃষ্ণদাস কহে ইহা পুরাণের সার । এ কথ! শুনিলে জীৰ 
পাইবে নিস্তার ॥ , 

অথ ভূগুরাম অবতার উপাখ্যান। 
নুধ্যবংশে আছিল বাল্মীকি নরপতি । অপুল্রক 
ছিল রাজ নাহিক সম্ভতি ॥ যাগ যজ্ঞ করে সদ। পুল্রের 
কারণ। অবিরত দেয় রাজ। ত্রাঙ্মণেরে ধন॥ দৈব-. 
যোগে রাজরাণী হৈল গভ'বতী। দ্রশমাসে প্রসবিল 
উত্তম সন্ততি॥ পুন্রমুখ দেখি রাজ| হরধিত মন । অ- 
কাতরে ত্রাহ্মণেরে দিল বু ধন॥ দেশ দেশাস্তর 
হৈতে ব্রাহ্মণ আনিয়।। জন্তু করিল রাজ! নানা ধন 
দিয়৷॥ যাহার স্থানে গেল যতেক ব্রাঙ্মণ। রাজ-: 
পুন্রে আশীর্বাদ করে সর্বজন ॥ দৈবের নির্বন্ধ বাহ! কে 
পারে খণ্ডিতে । পঞ্চম বৎসরের শিশু মৈল আচম্িতে ॥. 
পুত্রের মরণে রাজা শোকাকুল মন। অচেতন ভুষে 
পড়ি করয়ে রোদন॥ কতঙক্ষণে মহারাজ উঠিয়া! ব্িল॥, 
কি কারণে মৈল্র পুত্র ভাবিতে লাগিল॥ মিথ্য। যাগ 
যজ্ঞ হোষ করিনু সকল। ব্রাহ্মণে দিলাম যত হইল 
বিফল ॥ মিথ্যাঃবাক্য কহিলেক যতেক ত্রাহ্মণে। মিখ্য 
আশীর্বাদ কৈল আমার নন্দনে॥ ভতদন! করিয়া বলে 
ভাকি ছতগণ। ফিরে আন ব্রাহ্মণে দ্রিলাম যত খন ॥ 
এত বলি ছুতগণে দিল পাঠাইয়া! দ্বিজ স্থান হইতে 
ধন লহ ফিরাইয়া॥ রাজ আজ্ঞা পায়ে ছুত চলিল 
জত্বরে। দেশে দেশে এই কথা কহে সবাকারে ॥ অত্ব- 
ধান করি শুন যত দ্বিজগণু। বাল্সীক রাজার যত' লই- 
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য়াছ ধন ॥ সেই সব ধন সবে ফিরি আনি দেহ। কড়াবট 
বাজাব রাখিবে নাহি কেহ ॥ যদ্দি নাহি দেহ ধন রাখ 
এ।1 রাজ আজ্ঞ! তার মাথ। লইব কাটিয়।।॥ এত 
শুনি দ্বিজগণ ভয়েতে কম্পিত। যেবা যত লয়ে ছিল 
দ্রিলেন ত্বরিত॥ এক দ্বিজ অতি ব্ড় দরিদ্র আছিলা । 
ধন লোভ করি কিছু লুকায়ে রাখিলা ॥ কিঞ্চিৎ আনিয়া 
দিল ছুতের সদন। ফিরিয়া দিলাম যত পেয়েছিলাম 
ধন।। ছুতগণ দ্বিজজ স্থানে সেই ধন লয়ে। রাজার 
নিকটে তবে উত্তরিল গিয়ে ॥ প্রত্যক্ষে নিলেক ধন 
যার ষত ছিল। লিখন প্রমাণ রাজা বুঝিয়া পাইল ॥ 
কিন্তু এক দ্বিঙ্গ ধন না দিল কিঞ্চিং। তাহ! দেখি নর- 
গতি ক্রোধেতে কম্পিত॥ ওরে হুষ্ট দ্বিজ যয আক্তা 
ন! মানিয়।। প্রতারণা করে ধন রাখে! লুকাইয়৷ ॥ 
এতেক বলিয়! রাজা হাতে খঙ্জ করি। চলি গেলা যথ। 
সেই ব্রাহ্মণের পুরী।॥ রাজাকে দেখিয়। দ্বিজ কাপে 
থর থর। মহাকোপে বলে রাজ! শুনরে বর্থর॥ মম 
আজ্ঞা না মানিয়! নাহি দিলে ধন। এক্ষণেতে খজো 
তোর বাঁধব জীবন ॥ এত বুলি রাজা দ্বিজে করিল 
নংহার। ত্রাঙ্মণ মণ্ডল মধ্যে হৈল হাহাকার ॥ ঘরে 
ছিল যত ধন লইয়া সত্বরে । ত্বরিত গমনে গেল৷ আপ- 
নার পুরে॥ ত্রহ্মহত্য। ব্সুমতী সহিতে না পারি। 
আমার নিকটে আসি করিল গোহারী॥ অতএব ভূ্ু- 
রাখ হয়ে অবতার। নিক্ষত্র করিনু ক্ষিতি তিন সাত 
বার॥ ক্ষত্রগণে পৃথিবীতে কারে না রাখিনু। ক্ষত্র 
রক্তে পৃথিবীরে স্থান করাইনু॥ গুন্হ নারদ মুনি ব্রহ্মার 
কুমার। ক্ষত্রঃবিনাশিতে ভূগুরাম অবতার ॥ অতঃপর 
শুন রাম অবতার কথা। যে রূপে রানণ মারি উদ্ধারি- 


লাম সীতা ॥ কৃষ্টদাস কহে তবে কৃষ্ণ পদ্দতলে। মন 
যেন রহে গুরু চরণ কমলে। 
শ্রীরাম অবতার উপাখ্যান। 

পয়ার॥ গরুড নামেতে পক্ষী বিনতানন্দন। ক্শ্যপ 
'রমে জন্ম মহাবলবান॥ জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল 
বিস্তর। আহার যাগিতে গেল মুনির গোচর॥ গজ 
কচ্ছপেরে দেখাইয়া দিল মুনি। নখেতে বিদ্ধিয্া পক্ষী 
লইল তখনি ॥ জন্মে দেখিল এক দীঘ' তরুবর। 
আহার করিতে বৈমে তাহার উপর ॥ ভরেতে ভাঙ্কিল 
ভাল দেখি পক্ষীরাজ। বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির 
সমাজ ॥ বালখিল্য মুনি আদি অনেক আছিল । ভাল- 
ভরে মরে পাছে গরুড চিস্তিল॥ নখেতে লইল গজ 
কচ্ছপ বিদ্ধিয়।। ঠোটেতে করিয়া ডাল চলিল উড়িয়। ॥ 
বনিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়। সুমের শিখরে 
আসি হইল আরুঢ় ॥ মনোহর স্থান দেখি বিনতানন্বন। 
হরষিতে গজ কুম্ম করিল ভক্ষণ ॥ রক্ত মাংসে একাকার 
পর্বত উপর। দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর ॥ 
বঞ্চনা চিকুর শিলা ঘন বজাঘাত। গরুড় উপরে 
ইন্দ্র হানয়ে নিঘাত॥ পাখ! আচ্ছাদিয়! হরধিতে মাংস 
খায়। বারেক ইন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া ন! চায়॥ পরমূ_ 
আনন্দে মাংস করিল ভোজন। পাকশাট দিয়া পক্ষী 
উড়িল তখন॥ পাকশাট দিয়! তখন গরুড় উড়িল। 
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্কি সমুত্রে পড়িল॥ স্বর্ণ দ্বীপ হৈল 
তাতে সমুদ্রের মাঝে । লঙ্কাপুরী বলি নাম থুইল 
দেব্রাজে ॥ কত দিনান্তরে তথা রাজ দশানন। বসতি 
করিল আনি ভাই তিন জন ॥ মুনির ওঁরসে জন্ম রাক্ষন 
উদরে। দেবতা গন্ধর্ব আদি সবে ভয় করে॥ রাবণের 


৬ ১? লারদসংবা 


জ্যেষ্ঠ পুল্র আতি অন্পম। ইন্দ্রকে জিনিয়! তার ইন্দ্র 
জিত নাম ॥ ত্রহ্মজালে বান্ধিয়! আনিল পুরন্নরে। নাহি 
দিল ছাড়িয়। রাখিল লঙ্কাপুরে ॥ ইন্দ্র বিনে শুন্য হৈল 
অমরন্গর। সকল দেবতা আইল যথা লঙ্ষেশ্বর ॥ 
রাবণেরে কহিল যতেক দেবগণ। ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দেহ 
রাজা দশানন ॥ রাবণ বলিল যদি সত্য কর সবে । তবে 
দে আমার ঠাই ইন্দ্রকে পাইবে ॥ যাহারে যে আজ! 
আমি করিব যখন। আজ্ঞ। মাত্র যম করিবে পালন ॥ 
এত শুনি দেবগণ ভাবিতে লাগিল । ভাবিয়া চিন্তিয়। 
অবে শিকার করিল॥ দেবগণ বলে সত্য করিলাম 
রাজন। যে আজ্ঞ। করিবে সবে করিব তখন॥ অত্যে 
বন্ধি করিয়া যতেক দেবগণে। কহিতে লাগিল তবে 
রাজা দশানমে॥ শুনহ চন্দ্রমা তুমি আমার আজ্ঞায়। 
পুর্ণমাসী নিত্য আসি হইবে উদয় ॥ পুরন্দর পুষ্পহার 
গাথি দিবে মোরে। তপন ধরিবে ছত্র আমার উপরে ॥ 
ব্লহস্পতি পুল্রগণে পাঠ পড়াইবে। শমন অশ্বের ভূণ 
নিত্য যোগাইবে ॥ মন্দ মন্দ অরাকাল রহিবে পবন। 
হেনঘতে দেবগণে কৈল নিয়োজন॥ যখন যে আজ্ঞ। 
রাজা করে দেবগণে। ভৃত্য সয কলে খাটয়ে প্রাণ. 
পণে। এতেক ছুগতি অবে সহিতে ন| পারি। ক্ষীরো- 
দের কুলে আমি করিল গোহারি॥। আশ্বাসিয়ে দেব- 
গণে বিদায় করিয়৷। চারি অংশে জন্মিলাম-ভূতলে 
আনিয়া॥ অধ্যোধ্যানগরে দ্শরথ নৃপবর। অতি বড় 
দাতা অজ রাজার কুমার ।॥ অপুক্রক ছিল রাজা তিন 
পাটরাণী। কৌশল্যা গভেতে জন্ম লইন্ু আপনি ॥ 
শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়! যতন। ভরত থুইল নাম 
কৈকেয়ী নন্দন॥ সুমিত্রার, পভ? হৈলী পুল ছুই জন! 


জারধসংবাধৰ ই 


রাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রত্ন॥ হেনমতে চারি 
অংশে জন্মিলাম আপনি! বড়ই দুঃখের কথ! শুন 
মহামুনি॥ পঞ্চম বমরে বধ করি তাড়কারে। হরধনু 
- ভাঙ্তি বিভ। করিলাম সীতারে ॥ এক দ্ৰিন দেখি দশরথ 
নরপতি | মন্ত্রণ! করিল মোরে করিতে ভূপতি ॥॥ আ- 
য়োজন করি রাজা হরষিত মূন। দৈবের নির্বন্ধ কভু 
না হয় খণ্ডন॥। কৈকেয়ী মামেতে যিনি ভরত জননী। 
রাজার নিকটে ঠেহ আইল আপনি ॥ কহিতে লাগিল 
মাতা শুন নৃপবর । পুর্বে সত্য করিয়াছ এবে দেহ বর॥ 
রাজা বলে কোন দ্রব্য চাহ পাটরাণী। যাহা ইচ্ছা চাহ 
শীঘ্র দিবত এখনি ॥ মাতা বলে এই চাহি শুনহ রাজন। 
ভরতেরে রাজ্য দেহ রামে দেহ বন॥ চৌদ্দ বখসর 
রাম থাকিবেন বনে। এই ব্র চাই আমি ' তোমার 
অদদনে॥ শ্রতমাত্রে ভূমিতলে পড়িল রাজন। শ্রীরাম 
বলিয়; রাজা হৈল অচেতন ॥ শুনিয়া গেলাম আমি 
পিতার গোচর। অনেক ভাকিলাম আমি না পাই 
উত্তর ॥ পিতৃদত্য পালিবারে যাই আমি বনে। সঙ্গেতে 
চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণে॥ অঙ্গ হৈতে আভরণ 
কাতিয়। লইল। জট। বাকল পরাইয়৷ বিদায় করিল ॥ 
রহিলাষ চিত্রকুট পর্বত ঘবায়। তিন দিনান্তরে ভরত 
আইল তথায়। মাতুলের গৃহ হৈতে আনি ছুই জন। 
জননীর মুখেতে শুনিল বিবরণ ॥ মম ব্নবাস শুনি 
ভরত দুর্জয়। ক্রোধেতে আপন মায়ে কাটিবারে যায়।। 
নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জন্নী। মাতৃ ব্ধ কৈলে 
বাপুকি হবে নাজানি!। মায়ের বচনেতে ভরত সাষা 
হৈল। গর্জিম। আপন যায়ে কহিতে লাগিল ॥ আরে 
আরে পাপীয়নী কিতোর জীবনে। কেমনে পরাণ 


ধরি রামে দিলে বনে॥ উচিত না হয় তোর মুখ 
-দেখিবারে। এতেক বলিয়া! ভরত আইল বাহিরে ॥ 
“রাজার নিকটে আসি করিয়ে রোদন। ময শোকে 
'নরপতি ত্যজিল জীবন ॥ তপ্ত তৈল মাঝে রাখি 
. রাজকলেবর। ভরত আইল তবে আমার গোর ॥ 
'সহ পরিবার যত অযোধ্য। নিবাসী। আমার নিকটে 
বে উত্তারল আমি ॥ অনেক কহিল যোরে বিনয় 
বচন। তুমি অযোধ্যায় আইস আমি যাই বন॥ রাজ। 
'আজ্ঞ| না করিল আসিতে কাননে । তুমি কেন আইলে 
প্রভু পাপিনী বচনে ॥ আমি কহিলাম তুমি রাজা হও 
গিয়ে। প্রজার পালন কর পিতা সম হয়ে।। অনেক 
প্রকারে বুঝাইয়া ভরতেরে। অযোধ্যায় পাঠাইয়া 
'দিলাম তাহারে ॥ রাজসিংহাসনে রাখি পাদুকা আমার। 
€হনমতে ভরত পালেন রাজ্যভার॥ হেথা চিত্রকুট 
ধামে থাকি তিন জন। ম্ৃয়। করেন নিত্য অনুজ 
লক্ষণ ॥ হেন মতে তৃতীয় বৎসর তিন মাস। পরম 
কৌতুকে আমি তথ| কৈনু বাস | 'দৈবের নির্বন্ধ কভু 
না হয় খণ্ডন। তথ| হৈতে গেলেম মোরা পঞ্চব্ঠীবন। 
সুপণখ! নাষে তথা আছে নিশাচরী। রাবণের ভগ্মী 
সেই নিকযাকুঘারী। দী্ঘনাস দীর্ঘদ্ত! দীর্ঘ দীঘ 
কেশী। এই মতে বনে ষাটি হাজার রাক্ষসী ॥ এক দিন 
মায় করি আইল সুপণখা। লক্ষণের নিকটে আসিয়ে 
দিল দেখ! ॥ মায়। নিশাচরী দেই লাগিল কহিতে। বড় 
ইচ্ছ। হয় মম তোমারে ভজিতে॥ এত শুনি লক্ষণ 
ধরিয়া ধন্রবাণ। ভ্ত্রীবধ ন| করিয়া কাটিল নাক কাণ॥ 
অপযান পেয়ে সেই লক্ষণের হাতে। নিবেদিল সব 
কথা রাবণ সাক্ষাতে ভগ্মীর দুর্গতি দেখি ক্রোধিত 





রাবণ। মারীচ সহিত আমি পঞ্চবটাবন | যারীচ হইল 
মায়ামুগ কলেবর ৷ অন্মখেতে নৃত্য করে দেখিতে 
লুন্বর।। দেখিতে দেখিতে মুগ গেল বনাস্তরে। আমিহ 
গেলেম সেই বনের ভিতরে ॥ এক বাণে বধিলাষ 
মগের জীবন। প্রাণ ত্যাগ কালে কৈল ভাই রে লক্ষণ । 
শুনিয়। লক্ষণ আইল মম অন্বেষণে। শুন্যগৃহ পেয়ে 
নীতা হরিল রাবণে॥ মৃগ মারি আইলাম ভাই ছুই জন। 
জীতা না দেখিয়া দৌহে করিয়া রোদন ॥ বনে বনে 
অন্বেষণ করিয়! বেড়াই। অদ্ধান পাইন্ু পক্ষী জটাযুর 
ঠাঞ্চি॥ রাবণ হরিয়। সীতা গেল লক্কাপুরে। শুনিয়া 
ব্যাকুল চিত্ত দুই সহোদরে ॥ বনে বনে ভ্রঘি দৌহে 
করিয়া রোদন। পঞ্চকপি সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥ নল 
নীল সুস্রীব আর হনু জাম্মবান। এই পঞ্চ জন তথ! 
বানর প্রধান” জীতার বারতা আমি কহিলাম তারে। 
শুনিয়া! সুগ্রীব তবে কহিল আমারে ॥ বালীরাজ। 
আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তার ভয়ে সশঙ্কিত 
থাকি নিরন্তর ॥ তুমি যদি পার তারে করিতে অংহার। 
সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার।॥ এত শুনি ছুই 
ভায়ে হরষিত হয়ে। বালীকে করিলাম ব্ধ প্রকার 
করিয়ে ॥ অঙ্গদ্র নামেতে তার এক পুল্র ছিল। আমাকে. 
নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল ॥ কহপ্রভু এ কেমন বিচার ও 
তোমার। বিনাদোষে বধ কৈলে জনক আমার কোন 
অপরাধ পিতা কৈল তকঠাঞ্জি। এ কর্ম উচিত তব 
ন। হয় গোনাঞ্ি ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য হইনু লজ্জিত 
কহিলাম অঙ্গদর বর- মাগো মানোনীত ॥ ক্রোধ মনে 
অন্গর কহেন পুনর্বার। বর যদ্ধি দিবে শুন বচন আমার ॥. 
 বিনাদোষে তুমি মম বধিলে পিত'রে। তোমারে বধিব: 
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টা টোতে উন রি র558825িলিত তারার 
আমি তেষতি প্রকারে॥ শুনিয়। তথাস্ত বাক্য কহি- 

লাম তারে। কৃষ্ণ অবতারে তুখি বধিবে আমারে ॥ 
'ব্যাধের কুলেতে জম্ম তোথার হইবে । মুগ অনুসারে 
বধ আমারে করিবে ॥ বর পেয়ে হরষিত অঙ্গ হইল! 
সীতার বারতা আপি তাহারে কহিল ॥ শুনিয়। সে 
সব কথা বালীর নন্দন। বানর কটক ঠাট কৈল ততক্ষণ 
জীত। অন্বেষণ হেতু গেল হনুযান। লঙ্কা! দ্ধ কৈল 
কবীর পবন জন্তান॥ সীতার জংবাদ আনি দিল যম 
ঠাই। শুনি হয হইলাম আমরা দুই ভাই॥ বিভীষণ 
নামে রাবণের ভাই ছিল। মৈত্র বলি মম স্থানে আনিয়। 
মিলিল।॥ পাষাণে জনধিজন করিয়। বন্ধন । লঙ্কায়্‌ 
প্রবেশ করি কৈল বহু রণ একলক্ষ পুল্র রাজার পৌল্র 
অওয়। লক্ষ। সংহার করিলাম কত রথী লক্ষ লক্ষ 
অবশেষে রাবণেরে করিনু সংহার। হরধিতে করিলাম 
লীতার উদ্ধার ॥ বিভীষণে নরপতি করিয়া লস্কায়। 

চতুর্দশ বসরাস্তে আমি অযোধ্যায় ॥ শুনহ নারদ 
এই পুবাণের সার। বাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥ 
কহি তবে শুনহ নারদ তশোধন। ব্লরাঘ অবতার 
হৈল যে কারণ।॥ নারদ অংবাদ কথা অম্বৃত সমান । 

কৃষ্তদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান ॥ 

বলরাম অবতার উপাখ্যান । 
পয়ার। অনন্ত বৃত্তান্ত কথা শুন তপোধন্‌। রাম 

অবতার আমি হলাম যখন।। লক্ষণ সহায় করি বধি 
দ্শাননে। বিস্তর পাইলাম ছুঃখ ভই ছুই জনে ॥ নে 
অব দুঃখের কথা বিস্তর কাহিনী। রামায়ণে শুনিয়। 

থাকিবে মহামুনি॥। তার মধ্যে তপোধন্‌ শুন চঘৎকার 

. চতু্দিশ ব্সর লক্ণ অনাহার।! নিদ্ব। শুনা চতুদ্দিণ, 
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ব্খদর লক্ষাণ। আর নাহি হেরে বীর নারীর বদন ॥ 
এরূপে অনেক তপ কঠোর করিল। তাহার কারণ 
আমার ম্বীকার হইল ॥ প্র জন্মে জ্যেষ্ঠ হবে শুন রে 
লক্ষ্ণ। কনিষ্ঠ হইয়] প্দ করিব সেবন.। এই হেতু 
হইন্থ বলরাম অবতার। অপূর্ব রত্তাস্ত কথ! কহিলাম 
সার ॥ আমি জন্মিনাম মাত্র লীলার কারণ। অবতার 
মধ্যে নাহি শুন তপোধন॥ অতএব কহি শুন বুদ্ধ 
অবতার। যে রূপে হইল শুন প্রকার তাহার ॥ বল- 
রাম পদান্বজে রহুক মম আশ। পুরাণ প্রযাণ রচিলেন 
কুষ্তরানন॥ 
.... "বুদ্ধ অবতার উপাখ্যান । 
এই যে আমার বংশ কিছু ন। রহিবে। আত্ম বন্ধু যুদ্ধ 
করি সকলে মরিবে॥ এক। আমি নিন্ব বৃক্ষে রহিব 
যখন। বালীর নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন ॥ অন্ত্রদ পূর্থের 
বরে হইবে কিরাত মৃগ অন্ুুনারে বাণ হানিবে নির্ঘাত 
দেই অস্ত্রাঘাত তেহ আমারে বধিবে। পাণ্ডব অর্জুন 
ময সৎকার করিবে ॥ অবশেষে অন্ত ম্য যে কিছু 
রহিবে।: ব্যাধগণে সেই অস্ছি লইয়া যাইবে ॥। নীলগিরি 
মধ্যে যম করিবে স্থাপন । নাম নীলমাধব কহিবে অর্থজন 
দেইরূপ কত দিন থাকিব গোপনে । যে রূপে প্রকাশ 
হব শুনহ শ্রবণে।॥। এক দিন ব্রহ্ম! যাবেন কৈলাস 
শিখরে কহিবেন এই কৃথা দেব দ্বিগান্বরে ॥ শুনহ- 
 পার্থতীকান্ত বচন আমার। কেমনে হইবে প্রভু বুদ্ধ 
অবতার ॥ ব্যাধগণে বাখিয়াছে করিয়! গোপন। দ্বরশন্‌ 
তাহার না. পায় কৌন জন॥ নীলগিরি যধ্যে অতি 
গোপনীয় স্থান। কোথায় রাখিলু কেহ ন। পায় অন্ধান ॥ . 
-য'দ তার দরশন কেহ না পাইবে । কেমন করিয়া লাক 
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নিস্তার হইবে॥ শুনিয়া ত্রহ্মারে হর করিয়া বিদায়। 
হস্তিনার রাস্ত! যথা! আসিবে তথায়।। ধরিয়া সন্গ্যাসী 
বেশ দেবশুলপাণি। রাজারে কহিব শুন শুক নৃপষণি ॥ 
'ার্মিক পুরুষ তুমি রাখ এক কীর্তি। নারায়ণ স্থাপন! 
করহ এক মূর্তি॥ নীলগিরি মধ্যে নীলঘাধব আছয়। 
তাহারে স্থাপনা কৈলে বড় কীর্তি হয়॥ এত বলি 
নারায়ণ হলেন অন্তর্ধান। বনু যতে রাজা মম পাইবে 
:জন্ধান।| যত করি আমারে আনিবে ওথ। হৈতে। স্থাপন 
করিবে জলনিধির কুলেতে ॥ তদস্তরে শুনহ নারদ 
মহামুনি। ওই নিন্ববৃক্ষ ভাসি আনিবে আপনি ॥ সেই 
কা্ঠে চারি মূর্তি হইবে গঠন॥ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্র! 
আুদশ'ন ॥ অুবণের পুরী এক করিয়া নিক্মাণ। বিধিরে 
লইতে আজ্ঞ। করিবেক ধ্যান॥ কতকাল নরপতি 
তপস্য! করিবে। এখানে সুবর্ণ পুরী বালিতে ঢাকিবে॥ 
হেনমতে তিনবার ঢাকিবে প্রাচীর। অবশেষে হইবেক 
পাষাণ মন্দির ॥ ব্রহ্মার তপস্যা পুর্ণ করিবে রাজন। 
তবে আসি মহারাজ করিব স্থাপন ॥ হেনমতে নীলা- 
চলে বুদ্ধ অবতার। হইব কহিনুমুনি প্রকার তাহার ॥ 
একবার সেই রূপ যে দেখে নয়নে। পুনর্জন্ম নাহি 
হয় লিখিল পুরাণে ॥ কহিলাম বুদ্ধ অবভারের কথন। 
'কক্কিরূপ কহি এবে শুন তপোধন॥ কুষ্তদাস কহে এই 
অবতার দার। যে দেখে তাহার জন্ম নাহি হয় আর॥ 
অথ ক'্ক অবতার উপাখ্যান। 

কলি যুগ অবতার হইবে যখন। বড়ই দুঃখিত লোক 
হইবে তখন।। এ বড় নিগুঢ় কব! শুনহ শ্রবণে। জন্ম 
লৰ বিষ্ট,শন্মা দ্বিজের ভবনে |॥ সংহার কারণে আমি 
কন্ষি রূশহব। তৃণ আদি পুথিবীতে কিছু ন! রাখিব ॥ 


হাফসা হঃ 


শ্বেত অশ্খে শ্বেতযুত্তি করিয়া ধারণ। খডগ চর্ম ছুই হাতে 
অংহার: কারণ দ্বাদশ তপন আদি উদয় হইবে।. 
কিরণে হইবে ভক্ম কিছু না রহিবে॥ মুষলের ধারে রষ্টি 
* ব্রিষবে অতি । পুনঃ নিরাকার হবে না রহিবে ক্ষিতি ॥ 
পুনর্বার বটপত্রে শয়ন করিয়।। জলের উপরে আমি : 
বেড়াৰ ভালিয়। ॥ ' শুনহ নারদ মুনি রক্ষার কুমার। 
দ্রশ অবতাঁর কথ! কহিলাম জার॥ শ্রীপুর গোবিন্ব 
পাদ্দপদ্[ করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্তদান ॥ 
খষি উক্তি। 
এতেক শুনিয়া মুনি বলে হরি হরি। তোমার হিম! 
প্রভু কহিতে না পারি॥॥ অনন্ত পুরুষ তুমি (অন্স্ত 
মহিমা । আঘি কি কহিব বেদে দিতে নারে জমা ॥ 
কিন্তু এক জিজ্ঞাসিতে মনে করি আশ । দয়া করি কহ 
যদি দ্রেব শ্রীনিবাস॥ দ্রশ অবতার কথা শুনিলাম 
শ্রবণে) কূপ! করি কহ যদি নিজ বিবরণে ॥ তুমি যদি 
অবতার মধ্যে নহ হরি। কি হেতু জনয তবহয় 
শ্রীযুরারি ॥ 
কুষ্ঃ উক্তি । 
আয়ান রূষভান্ু দৈবকী যশোদার তপস্যা! । 

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ব্রহ্মার নন্দন। কহিব তোমারে 
আমি তে সব কথন। ত্রেতাযগে ছিল এক ত্রাহ্মণ 
কুমার।, আজন্ম তপস্যা! বিপ্র করিল বিস্তর ॥ কি 
কব তপস্য। কথ! বড়ই ফঠোর। সদয় হইয়। তারে 
দিতে আইন্ু বর ॥ বিপ্র বলে বদি বর দিবে চক্র- 
পাণি। হইবে তোমার লক্ষী আমার গৃহিণী ॥ আশ্চর্য্য 
শুনিয়া আমি করিলাম গযন। তপস্য। করিয়! বিপ্র 
, ত্যজিল জীবন॥ পুনঃ জন্ম হয়ে বিপ্র তপ আরভিল। 


স্ব দেখ! ন! পাইয়া সে দেহ ত্যজিল॥ হেনমতে 
'স্ুয় জন্ম গেল তপস্যায়। অপ্ত জন্মে তপ পুনঃ 
ক্করে দ্বিজরায়। এক চিত্ত হয়ে যেবা ধেয়ায় আমারে।, 
রহিতে না পারি দ্রেখা দ্রিলাম তাহারে ॥ কহিলাষ 
গুন ওহে ব্রাহ্মণ কুঘার। ধ্যানভন্গ করি লহু মনোনীত 
বর॥ বিপ্রবলে ভুমি যদি কর প্রভু দয়া। তোমার 
'লক্ষীরে মম করি দেহ জায়।॥ শুনহলারদ আমি ভক্তের 
ক্ধীন। ভকতের বাঞু! পুণকরি রত্র দিন॥ ভক্তের 
-আকাংক্ষ। লক্ষী করিতে গুহিণী। তথাস্ত বলিয়া বর 
দিলাম আপনি ॥ শুন বিপ্র পুনজনন্মে লক্ষী পাবেতুমি। 
এত বলি অন্তর্ধযান হইলাগ আমি ॥ মেই বিপ্র আসিয়া 
 জন্মিল বৃন্দাবনে | যাহারে আয়ান ঘোষ বলে সর্বজনে ॥ 
বৃকভা'নুন্ূতা রাধা লক্গ্টা স্বর্ূপিনী। আয়ানেরভাধ্যা হেল 
সেই হেতু মুনি ॥ সাত জন্ম তপ করি লক্ব্রীরে পাইল। 
জন্সিয়। বালক কালে ক্রীবত্ব হইল ॥ লীলা হেতু হইলাম 
আমি অবতার । পুর্সের বচন মুনি কহি গন আর ॥ বৃক- 
ভানু রাজ। সেই জ্রীমতীর পিতে। পুর্ণ জন্মে তার তপ 
আশ্চর্য শুনিতে ॥ উর্দ' পদে হেট মুণ্ডে থাকে নিরস্তর। 
হেন্মতে তপ কৈল দ্বাদশ বদর ॥ পুনর্থার তপ আর- 
.ভ্তিন বুকভানু। হিশ্সেতে জেতে থাকে ডুবাইয়া তনু ॥ 
শ্রীক্মকালে চতুদ্দিকে জালিয়া আগুণি। মধ্যেতে বজিয়! 
'তপ করে নৃপমণি ॥ বরিষ! কালেতে থাকে বিনা আচ্ছা- 
'দনে। দেখি! কঠোর তপন্ডাবে দেৰগণে॥" এমতি 
“করিল তপ বিংশতি বৎদর। সাক্ষাৎ হইয়া তারে দিতে 
গেলাম বর ॥। রাজ বলে যদিবর দ্রিবে চক্রপাণি। আমার 
খুলীর বশ হইবে আপনি ॥ আখি কহিলাম রাজা বর 
'শাইলে তুমি। তোথার কন্যারবণ সদা হব আমি ॥ এই 





হেতু রুকভানু পুল্স লক্ষী হৈল। তপস্যার ফলে তেই; 
আমারে পাইল ॥ এই সে কারণে মম কৃষ্ণ অবতার! 
পুর্বের বচন মুনি কহি শুন আর॥ আত জন্ম দৈবকী 
করয়ে আরাধনা। কুষ্ত যব্িপুত্র হয় পুরাই বাপনা ॥ শুন, 
মুন ভকতের বাঞ্। পুরাইতে। জনম লইলাম আমি, 
দৈবকী গভে তে ॥'তিন জন্মে যশোদার এই জে কামনা, 
পুত্র সঘ পালি কৃষ্ণ মন্রে বাসন! | কৃষ্ণ মম পুত্র হকে 
ইহা না কহিল। অতএব তার গভে“জম্ম ন! হইল। দৈর 
কীর গভে তে যে জন্মিয়! আপনি। মায়াতে হইলাম না 
জানিল নন্দ্রাণী ॥ পুত্র সম পালিবারে কৈল আরাধনা 
গভেতে ন| জম্মিয়া তার পুরাই ক্কামন| | শুনহ নারদ 
আখি কহি পুনর্থার। যে হেতু হইল মম কৃষ্ণ অবতার |॥- 
কংস নাসে মথুরাতে আছিল রাজন। পদাঘাতে পৃথিঃ 
বীকে করিল তাড়ন।॥। কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা; 
প্রজাপতি । কর ঘোড করিয়। কহেন বন্ুখতী ॥ অবধা; 
কর ত্রক্ধ। নিবেদন করি। কংসের তাড়না আমি অহির্ভে' 
নাপারি॥ চরণ আঘাত কৈল হৃদয়ে আমার। উচিত 
করহ দণ্ড যেহর বিচার ॥ এত শুনি সঙেতে লইয়া 
দেবগণ। জীরোদের কুলেত্রক্ম। করিলস্তবন ॥ শুন্যবানী 
কহিলাম শুন অকলেতে। কংস ধংস হেতু জন্ম লব 
পৃথিবীতে ॥ শুন মুনি কংসেরে নিধন করিবারে। কৃষ্ণ 
অবতার মম গোকুল নগরে || আর কহি শুন মুনি পূরেরু 
কথন ।"জন্ম নিল পৃথিবীতে যত দৈতগণ ॥ দৈত্যভার 
বন্ুতী সহিতে না পারি । আমার নিকটে আসি করিল 
গোহারী ॥ কহিলাম্‌ বসুমতী না ভাব্হ আর। অবতার 
হব তব্‌ নিবারিতে ভার ॥ শুন্হ নারদ এই অপুর্বকাহিনী 
ছয় কর্ম সাধিনারে জন্মিলাম আমি ॥ বৃন্দাবনে লীল! 


তত ারহিসহবাছা 


আর কংশের নিধন। যশোদার পুল্রভাব দৈবকী নন্দন 
ব্বকভান্গু রাজার মানস পুরাইতে। আর দেখ পৃথিবীর 
ভার নিবারিতে॥ নারদ কহেন প্রভু কহবিস্তারিয়া 1 
কেমনে দৈবকী গভে জম্মিলা আসিয়া ॥ কি রূপেতে 
যশেষতি পাইল তোমারে । কেমনে করিলে লীলা ক- 
হিবে আমারে ॥ কিরূপেতে বৃকভান্ত বাঞ্ছ! পুরাইলে। 
পৃথিবীর ভার তুমি কেমনে হরিলে ॥ কি রূপেতে কংস 
ধংস করিলে আপনি । কৃপা করি কহনাথ দেব চক্রপানি 
ৃ লীল৷ উপাখ্যান। 

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন নারদ মহাশয় ॥ বিস্তারিয়। 
সেই কথ! কহিব তোমায় ॥ ভাদ্রমাস কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টুমী 
তিথিতে । আসিয়! লইলাম জন্ম দৈবকী গভেতে ॥ 
কংস ভয়ে পিতা যম কোলেতে করিয়ে। কন্যা লয়ে 
নন্দ গুহে রাখিলেন গিয়ে॥ না জানিল নন্দ না জানিল 
নন্দরাণী। পুন্র সম পালিলেনযশোদা জননী॥, গো- 
চারণ করি নিত্য নন্দের আলয়। হেন্মতে তথায় 
কতেক দিন যায় ॥ শিশুকালে বধিলাম পুতনা রাক্ষসী। 
অঘানুর বকাসুর বধিলাঘ কেশী॥ শুনহ নারদ সেই 
রহস্য কাহিনী। চুরি করি এক দিন খাইলাম ননী॥ 
গোপিকার স্থানে শুনি যশোদ। জননী। ক্রোধ করি 
ছুই করে বান্ধিল অমনি॥ উদুখলে রাখে রাণী করিয়! 
“বন্ধন সেই উদুখল জহ করি পলায়ন ॥ জল অর্জুন 
নাষে ছিল দুই গাছ। উদ্ুগ্ল সহ যাই লয়ে তার 
কাছ॥ উদুখল বক্ষে লাগে ন৷ পারি যাইতে । অক- 
স্মাৎভাঙ্কি বক্ষ পড়িল ভুমেতে,॥ পরশে হইল মুক্ত 
ছুই তরুবর। স্বস্থাতে গেল স্তব করিয়া বিস্তুর ॥ কালী- 
দ্রহে কালীনাগে করিলাম উদ্ধার। ব্রজাঙ্গনা সহ লীলা 


করিলাম অপার । বন্দাবনেক্রীড়া করিলাম যে আপনি ।.. 
কহিতে জে সব কথা! অশেষ কাহিনী ॥ তদস্তরে শুনহ 
নারদ মুনিবর। মথুরায় আইলাম অঙ্গে হলধর॥ কংসেরে 
নিধন করি রহিলাম তথা। কারাগার হৈতে মুক্ত করি- 
লাম পিতা ॥ হেনু মতে কত দ্বিন থাকিয়া তথায়। 
দ্বারকানগরে মুনি আজি পুনরায় ॥ আর কহি শুন মু'ন 
হয়ে এক মন। পুর্বে যত দৈত্যগণ হইল নিধন ॥ জেই 
সব দেত্যগণ জন্মিল ভারতে । মহাবলবান হৈল ক্ষত্রিয় 
কুলেতে ॥ প্রধান প্রধান নাম শুন মুনিবর। জরাসন্ধ 
শিশুপাল রুল্সি ন্পবর॥ নীলধরঞ্গ শিখীধজ আদি যত 
রাজা। ধতরাষ্টর £ষ্টদ্যুমু আদি মহাতেজা ॥ শাল সোম- 
দত্ত আর সুবল মৌবল। জরাসন্ধ সমকাল সুশর্ম্া 
প্রবল ॥ ভগদত্ত জয়দ্রথ যত মহীপাল। বিরাট দ্রুপদদ 
ভুরিশ্রবা চেকিতান॥ এ অবধি আঠারো অক্ষৌহিণী 
দৈত্য হৈল। চুর্বল না হয় কেহ বে মহাবল ॥ পৃবিবী 
হইল ভার সহিতে না পারে। নিবেদন কৈল গিয়া 
ব্রহ্মার গোচরে।॥ আশ্বাসিয় বনুদ্ধরে বিনয় বলিয়ে। 
ইন্দ্র আাদি দেবগণ বিদায় করিয়ে ক্ষীরোদের কুলে 
আমি কহিল আমারে। উপায় চিস্তিয়া আযি কহিন্ু 
সবারে॥ মনুষ্য হইয়। জন্ম লহ পৃথিবীতে । আমিহ 
জন্মিব গিয়া সবারপশ্চাতে ॥ উপায় করিয়। দৈত্য করহু 
ংহার॥ চিত্ত! নাই পৃথিবীর নিবারিব ভার। এত শুনি 
দেবগণ হরষিত হুহল। "পৃথিবীতে আমি সবে জনয 
লইল।| ধন্ম অংশে জন্মিলে নাম ঘুধিষ্টির। পবন 
বংশেতে জনম বকেপ্ররবীর ॥ "ইন্দ্র অংশে জন্মিলেন 
অকজ্জুন নাথেতে! অশ্বিনীকুষার অংশে মার গভেতে 
. নকুল হইল এক জহোদেব আর। এই পঞ্চ জন 





ধারী উদরে 


রাজার নন্দন] খল মুড়ুষতি: 
ঢাধন।। সহকারী শতভাই হইল তাহার । সন্বন্ষেতে 
ভাই পাণ্ুৰ কুমার॥ রাজ্য হেতু তারা অব 
ললবিবাদ। যুধষ্টির স্থানে আনি শুনিন্ন সংবাদ ॥ 
ঘতে দুর্ষ্যোধনে বুঝাইলাম আষি। কহিলেন বিনা 
নাহি দিব ভুমি. পুর্বের নিবন্ধ আছে. কে করে: 
নূ। হইল তুমুল যুদ্ধ শুন তপোধন ॥ হইলায_ 
থি আমি অর্জনের রথে। বস্থুমতী ভার নিবারিতে  & 
নমতে॥ পাণ্ডবের সেন। হৈল সাত অক্ষৌহিণী ।.. 
জ্জ। করি সবে চলিল তখনি ॥ দশ দিন হুদ্ধ করি 
মহাশয়। শরণ করিন তেহ শবের শব্যায় ॥ পঞ্চ 
যুদ্ধ কেল দ্রোণ মহাবীর। তিন দিন পরে পড়ে ক: 
শারীর।॥ অবশেষে দুর্যেযাধন হদে প্রবেশিলণ তথা 
ত উপায় করিয়। আনা গেল॥ ভীষ হস্তেগদ্রাঘাতে 3 
ধন হইল। হেন মতে ভীঘ বীর বন্থ যুদ্ধ কৈল | একে 
ক অকলের হইল অংহার। হেন যতে পৃথিবীর নিব- 
ভার ॥ কুরু আরপাগুব আঠারে| অক্ষৌহিণী। ইতি: 
-ম্মাত্র পায় দশ প্রাণী।। কূপ কৃতবন্মা আর - 
ন। স্াত্যকী আপনি আর ভাই পঞ্চজন!। 
বর তিন পাগুবের সাতজন। এই দশজন*যাত্রপা 
জীব্ন।॥ তদন্তরে শুনহ'নারদ তপোধন। অন্থয়েধ 3 
রম্তিন ধন্মের নন্দন। স্বর্গ আরোহুণ অচিস্তিত 
(রাজ্য ভোগ করিপ্ৰগে করিল.গধন ॥ রাজার যনের 
[ অজ্জুন বুঝিল। মনে২ ধনঞ্জয় ভাবিতে লাগিল ॥.. 1 
কাল রাঙজ। জি ন। যায়,স্বগে তে। রাজ্যুখ ভোগ... 












'্াঁর ঘনের বাঞ্জিতে ॥রাজ্য-হেতু বহুছুঃখ পাইন কানছে 
ভিক্ষ। করি উদর পুরিয়! পঞ্চজনে ॥ বনে বনে নানা-ক 
পাইলাম বিশেষ । ভ্রঘণ করিলাম হয়ে অন্ন্যাসীর বেশ্ঞ্জ 
সন্বত্সর ভূত্য হয়ে বিরাট ভবনে। ক্রীব হয়ে তা 
ব্ূপে রহি সঙ্গোপনে ॥ উত্তরের দাস কর্ধে হইলাম 
সারখি। কুরুক্ষেত্রে বিনাশিলাম ভাই বন্ধু জাতি ॥ রাজ 
হেতু বধিলাঘ পিতাযহ ভীন্ম। দ্রোণ গুরু বধিলার্সি 
হয়ে তার শিষ্য ॥ বাণেতে জর্জর তন্গ করিয়া সংগ্রামঃ 
অবিরত কৈলাম যুদ্ধ নাহিক বিশ্রাম ॥ বন ক্রেশ করিব 
পাইলাম রাজ্যচয়। কিছু কাল রাজ্য ভোগ কৈলে ভাক্ক, 
হয়॥ এত যদি অর্জুন চিন্তিল মনে মনে । আভাঙ্কে 
জানিলাম আমি সেসব কথনে॥ রাজ্য সুখ করিবার 
হইল মনেতে। অনিত্য সংসার সুখ হৈল দেখাইতে্ 
ছল করি একদিন কহিলাম অঙ্জুনে। চল সখাষাই 
দেহে" কানন ভ্রঘণে॥ আমার ব্চনে পা চলি 
ত্বরিতে। এক রথে যাই দৌহে হয়ে হরষিতে ॥ কঙ্ধে.. 
পকথনে নান! প্রসঙ্গ হইল। মনে দর্প করি পার্থ 
কহিতে লাগিল ॥ বিস্তর করিলাম যুদ্ধ না যায় বণুন্ত 
যহারধীগণে আখি করিলাম নিধন। ভীন্ম ত্রোণ কর্ণ 
_ আরসিন্জুর কুমার॥ একেলা করিলাম আমি জাবাত 
হহার। কৌরব পাণ্ুব যুদ্ধ ভুত হইল। এমত তুমুল 
যুদ্ধ কেহ না দেখিল॥ শশুনিয়। উধৎ হাসি কহিলাঞ্চ 
পাথেরে। মহাবলবান তুমি ইন্দ্রের কুষারে॥ করিলে 
অদ্ভুত যুদ্ধ চড়ি এক রথে। মৃহারধীগণে বধ করিঙ্গে 
রণেতে ।। অসঙ্খ্য মারিলে সৈন্য না যায় বণন। নারা 
ক্নণী দেনা তুমি করিলে নিধন ॥ বলিতে বলিতে উত্ত 
রিলাম কাম্যবনে। ধ্যানেতে লোমশ মূনি বসিয়া! 
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যেখানে ॥ জম্মখে আছয়ে এক পত্রের কুটির। উদ্ধে 
আচ্ছাদন মাত্র নাহিক প্রাচীর॥ বুঝাইয়া পার্থআমি 
সুধাই মুনিরে। কি হেতু কুটীর নাহি বান্ধ ভাল করে ॥.. 
দুরন্ত বরিষা খতু রৌদ্র খরতর। কেমনে থাকহ এক 
কুটীর ভিতর এত শুনি মুনিবর কহেন আমায়। এক 
ইন্দ্রপাত হৈলে এক লোম যায় এমতে সুকল লোম 
যাইবে যখন। তবে মে জামার দেেহহইবে পতন ॥ পুনঃ 
কহিলাম আমি শুন মুনিবর। এত পরমায়, তরু নাহি 
বান্ধ ঘর ॥ মুনি বলে সেই কতকাল নারায়ণ। দেখিতে 
দেখিতে দিন করিবে গমন |॥ আপন সুখের হেতুর ব্লথ! 
ঘর দ্বার। তব পদে মতি থাকে এই সুখ সার॥ এতেক 
বচন যদি কৈল মুনিরাজ। অন্তরেতে পাথ' তবে পাইল 
বড় লাজ । এতকাল বাঁচিবে লোযশ তপোধন। তথাপি 
সুখের হেতু না বান্ধে ভবন আমি কত কাল জীব 
রাজ্য করি আশ। গোবিন্দ চরণ বিন! সকল নৈরাশ ॥ 
এতেক ভাবিয়। পার্থ স্থির কৈল চিত। রাজার সহিত 
স্বগে যাইব নিশ্চিত॥ পাথের ঘুচিল ভ্রান্তি মুনির 
বচনে। তথা হৈতে পুনর্বার যায় ছুই জনে ॥ দর্প 
করেছিল পাথ করিয়। সমর। ভুষণ্ডি কাকের ঠাই 
গেলেন সত্বর ॥ ভূষণ্ডি বায়স আছে বসিয়া ভালেতো ।। 
জিজ্ঞাসিলাম কতকাল আছ এখানেতে ॥ ভূষপ্ডি বলিল 
আছি চারি যুগ হেথা । কেবা ছুই জন হও সত্য কহ 
কথা ॥ শুনি কহিলামআমি বুঝ অবতার । অজ্ঞুন ইহার 
নাম পারুর কুমার॥ চারি যুগে আছে তবে সকন্পি 
জানহ। এক কথ! জিজ্ঞানসিব সত করি কহ ॥ কোন যুদ্ধ 
অধিক হইল কার সনে । সত্য করি কহ কাক মম বিদ্য- 
মানে ভূযুপ্ডি বলিল তবে শুনহ ঠাকুর। শক্তি সহ যুন্ধ 


যবে করিল অসুর॥ রক্তবীজ মহিষাসুর দানব প্রভৃতি । 

সংহারিলেন ভগবতী ভৈরব মুরতি। সে সব যুদ্ধের কথ 

কি দ্বিব বাখান। ভালে বন্দি উর্ মুখে রক্ত কৈলাম পান 

ত্রেতাধুগে যুদ্ধ হৈল শ্রীরাম রাবণ। ভালে বসি রক্ত 

পিয়ে;ছিলাম তখন ॥ কৌরব পাগুবে যুদ্ধ গণনে না. 
যায়। ঠকরিয়া রক্ত খাইতে চগ্চু গেল ক্ষয়॥ ভূষপ্ডি, 
বলিল যর্দি এতেক বচন। লঙ্জ! পেয়ে পার্থ হেট করিল, 
বদন ॥ তথা হৈতে পুনরপি রথ বাছড়িয়া। জলাশয়, 
পথে,পুনঃ উত্তরিলাম গিয়া ॥ দীঘ সরোবর এক দেখ 
বিদ্যমান। অর্জনে কহিলাম সখ! কর জান দান॥ এত. 
বলি রগ ৈতে নাখি ছুই জনে। সরোবর কুলে দাগ্ডাই- 
লাম তক্ষণে॥ পদভরে উল টল করে তার নীর। ষে 
দিকে দ্াগ্ডাই নীচ হয় সেই নীর॥ এক দিক উচ্চ আর. 
দিক নিচু হয়। আশ্চর্য দেখিয়া পার্থ মনে পাইল ভয় ॥ 
এ কেমন সরোবর কহ নারায়ণ। টল টল করে সদ! 
কিসের কারণ॥ আমি কহিলাম শুন ইন্দ্রের নন্দন।, 
ল্গাপুরে আছিল রাক্ষম দ্রশানন॥ তাহার মধ্যম ভাই, 
কুস্তকর্ণ নাম। য্দ্ধকরি তারে বধ করিল শ্রীরাম ॥. 
তাহার মস্তক লয়ে বীর হনুযান। জিন্ধুপারে ফেলাইয়া 
দিল এক টান ॥ * সেই মস্তকের খুলি ভাঙ্গিল হেলায়। 
বরিষার জলবদ্ধ হইল তাহায় ॥ সরোবর আকার হইল 
এ কারণ। তোমারে কহিলাম সখা পুর্থের বচন ॥ নর- 

'নারায়ণ তুমি আগি বিশুস্তর। অতএব টল টল করে 
. সরোবর ॥ এতেক শুনিয়! পার্থ বিস্ময় ব্দন। মস্তকের 

খুলি এই সে বীর ৫কমন। কোন তুচ্ছ বীর সঙ্গে করি- 
লাম সংগ্রাম। ব্লথা পরাক্রম করি ধিক পরান্রম॥ এত 

ভাবি আপনাকে নম্ভাব হৈল। ধিক ধিক পরাক্রণ 
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কাহিতে লাগিল।| অজ্ঞুনের দপ চুণ করিলাম আপনি 
তদস্তরে শুনহনারদ মহামুনি ॥ পুনরপি আইলাম হস্তীন] 
নগর। যথায় বিয়া য.ধিষ্টির নৃপবর ॥ প্রণাম করিয়া. 
নিবেদন কৈনু আমি। দ্বারকা যাইব রাজা দেহ আজ্ঞা 
ভুমি॥। এতেক শুনিয়া যধিষ্ঠির নৃপবরে। দ্বারকায় 
বিদায় করিয়া দ্রিল পরে॥ তথা হৈতে আসিয়া বসিয়! 
সিংহাসনে ॥ রুক্সিণীর সহিত ছিলাম কখোপকথনে। 
হেনকালে মুনি তুমি আইলে হেথায়। ঘাহা জিজ্ঞা- 
সিলে তাহ। কহিলাষ তোমায় ॥ অর্ব অবতারআর নিজ 
বিবরণ। কহিলাম মুনিবর সে নব কথন॥ শুনহ নারদ 
মুনি হরধিত হয়ে । হরি হরি বলি নাচে ছুইবাহু তুলিয়ে 
প্রেমে পুলকিত তনু সজল নয়ন। গলে বস্ত্র দিয়া স্তব 
করে তপোধন॥ শ্রীপুর গোবিন্দ পদাপদা করি আশ 
.পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্তদাস। 
দ্রশ অবতার স্তব । | 
ক্ষীরোদ অনন্ত প্রভূ নাগোপরে শুয়নং। চতুভ্জ 
শজ্ঘচক্র গদাপদ্ধ শোভনং!। কমলা সেবিত প্রভু তৰ 
ছুটি চরণং। নমন্তে আদি রূপ দেহি পদশ্রণং॥ 
অন্গ মৎস্য অদ্ধ নর দেহ ধারণং। দ্বিভূজে শোভি 
অস্ত্র দৈত্য অন্ত কারণ: ॥ নমস্তে গ্রীবীন বূপ দ্রেহি রা 
শ্রণৎ। অনন্ত পুরুষ অগোচর দর কারনং ॥। লীলাহেতু 
'নাম বু কলমাষ বিধংসনং | নাভিপদে ত্রচ্ম। পৃষ্ঠোপরে 
পৃর্থী ধারণং॥ নমস্তে শ্রীকুম্মকূপ দেহি পদ শরণং।- 
বিরাট আকার মুর্তি বিস্তারিত দরশনং! মহীতলে প্র- 
বেশিয় দত্তেক্ষিতি তাড়নং। দৈত্য ভূপ হিরণ্যাক্ষ 
দরত্তাঘাতে ন্ধিনং || নমন্তে ব্রাহ বূপ দেহি প্র শরণং। 
(সিংহ মুখ নরকায় শশী ভানু লোচনং ॥ কষ্টদেশে বন- 


টার নীরদসংবাফ। ৩৭. 
মালা দৈত্যনাড়ি ভূষণং। বিরাট ভাকার যুন্তি দৈত্য 
পতি নাশনং॥ স্তুকে নৃসিংহ রূপ দেহি পদ শরণং। 

“দক্ষ কন্যা গর্ভে জন্ম কশ্যপস্য নন্দনং ॥ স্বগ্মর্ত্য 
আচ্ছাদিত বস্য নেত্র চরণং॥ ভুতলে ভূজঙ্ক পাশে বলি 
দৈত্য বন্ধনং॥ নমুস্তে বামন রূপ দেহি পদ শরণং। 

ব্রহ্মকুল জাতি পদ ত্রদ্ম দৈত্য নাশনং॥ যামদগিমতত 

দেব দ্দত্রকুল নিধনং। নমস্তে শ্রীভৃগুরাম দেহি পদ 
শারণং ॥ ছুর্বাদলশ্যাম কান্তি দশরথ নন্বনং। বক্ষবাস 

পরিধান শিরে জট। ধারণং বাসব ভঞ্জন ভয় দশত্বদ্ধ 
কারণং। নযন্তে শ্রীরাষচন্দ্র দেহি প্র শরণং ॥ রজত 
অচল বর নিন্দি তন্গ বরণং। মত্তকরিবর যিনি অতি মত্ত 
গমনং ॥ রেবতী রমণ রাম হল ঈষ ধারণং। নমস্তে 
শ্রীবলভদ্র দেহি পদ শরণং ॥ সিদ্ধুতট নীলগিরিবর মধ্যে 
সাপনং। ধন্য কীত্তি ধন্য ধন্য ইন্দরদ্যুম, রাজনং | জগ- 
মাথ বলরাম সুভদ্র। সুদরশশ নং । নমনস্তে প্রীবুদ্ধ বূগ দেহি 
পদ শরণং। শ্রেতমুত্তি শ্বেতবাস শ্বেত অশববাহনহ। 
আজান্ুলদ্বিত ভুজে অসিচন্ম শোভনং ॥ ভবিষ্য পুরাণে 
হবে ভবনাশ কারণং। নষস্তে শ্রীকন্ধী রূপ দেহি পদ 
শরণং॥ কষ্ঃদাস বিরচিত একাদশ শ্তবনং। ন্মন্তে 
শ্রীগুরুত্রক্ম দেহি পদ শরণং ॥ 

দ্রশ অবতারের স্তব মনসাপ্ত। 


নারদের বিদায়। 


স্তব করি যুনিবর করে প্রণিপাত। "জয় জয় লক্মীপতি 
জয় জগন্নাথ । তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষণ, তুমি যহেশ্বর। স্থাবর 
জজম তুমি সর্ব ধরাধর॥ তোমাতে উত্তপত্তি সব. 


৩৮ মারদসংবাদ। 


| 
তোমাতে বিজয় ॥ আল্ঞায় সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয় || 

দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা । পঞ্চমুখ চতুর্ম,খ 
দিতে নারে সীমা ॥ এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।, 
লক্্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল ॥ শ্রীগুরু গোবিন্ব 
পাদপদ] করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণবাস॥ 


নারদ অংবাদ গ্রন্থ সমাপ্ত। 


সপ 








শা িশীশাাাতাশিীপপপাপািপিসশ পাটি 


কলিকা তা,১৭ ন্‌হ রুন্দাখন বাকের লেন 
কবিতাকৌমুী যন্তে। 


